IsIamHouse econ —_ 1436 


যার সংখ্যা মনে নেই 


(৯১০ ৬১০০১ ০৮০১১7৩০৬০৪ ৬৪০ 


বাঙালি - Bengal - Hs > 
-—____- 
ইসলাম কিউ, এ 
1৯১ Dl A 


২১০১২ 


অনুবাদক: সানাউল্লাহ নজির আহমদ 
সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া 


LS u Se ৯01১ ০৯ 





জনৈক নারীর ওপর রমযানের কাযা রয়েছে, যার সংখ্যা মনে নেই ৯২১১ ০৪ 


জনৈক নারীর ওপর রমযানের কাযা রয়েছে, যার সংখ্যা মনে নেই 
A 7 পা 
প্রশ্ন: আমার স্ত্রীর ওপর পূর্বের কিছু সিয়াম কাযা রয়েছে; কিন্তু সে তার নির্দিষ্ট সংখ্যা ভুলে গেছে, এখন সে কী 
করবে? 
উত্তর: আল-হামদুলিল্লাহ 
কোনো কারণে যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম ভঙ্গ করে, যেমন সফর, অসুস্থতা, হায়েয অথবা নিফাস, সে তার সিয়ামের 
কাযা করবে | আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[At ১] € 251 পিউ 7 ১:০১ OF ১৩) 
“তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে” | [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪] 


অনুরূপভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: 
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“খতুবতী নারী সিয়াম কাযা করে; কিন্তু সালাত কাযা করে না কেন? তিনি বললেন: আমরা এর শিকার হতাম, 
তখন আমাদেরকে সিয়াম কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো, সালাত কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না”। (সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৫) 

আপনার স্ত্রী যেহেতু কাযার সংখ্যা ভুলে গেছে এবং তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে তা ছয় দিন ছিল, না সাত দিন 
ছিল উদাহরণস্বরূপ । তাহলে তার ওপর ছয় দিনই ওয়াজিব হবে । কারণ, “মৌলিক নীতি হচ্ছে: দায়মুক্ত থাকা” 
(অতিরিক্ত একদিনের দায়বদ্ধতার কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকাই মূলনীতি) 


কিন্তু যদি সে সতর্কতামূলক সাত দিন সিয়াম পালন করে, তাহলে এটাই উত্তম ৷ যাতে নিশ্চিতভাবে সে দায়মুক্ত 
হতে পারে। 


শাইখ ইবন উসাইমীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: জনৈক নারীর ওপর রমযানের কাযা রয়েছে; কিন্তু তার সন্দেহ 
সৃষ্টি হয়েছে, তিন দিন, না চার দিন। সে দিন সিয়াম পালন করেছে, এখন সে কী করবে? 


তিনি উত্তর দিয়েছেন: কাযার ব্যাপারে কারো সন্দেহ হলে, কম সংখ্যা গ্রহণ করবে। যেমন, কোনো নারী বা পুরুষের 
সন্দেহ হয় যে, তার ওপর তিন দিন, না চার দিনের কাযা রয়েছে? তখন সে কম সংখ্যা গ্রহণ করবে । কারণ, কম 

খ্যা নিশ্চিত আর অতিরিক্তটা হচ্ছে সন্দেহযুক্ত । আর “মৌলিক নীতি হচ্ছে, দায়মুক্ত থাকা” | তবে সন্দেহযুক্ত দিন 
সিয়াম পালন করাই উত্তম। যদি এ দিনটি তার ওপর ওয়াজিব থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে তার কাযা আদায় হলো । 
অন্যথায় নফল হিসেবে পরিগণিত হলো । আল্লাহ কোনো ব্যক্তির আমল বিনষ্ট করেন না।” 


সুত্র: ‘ফতোয়া নূরুন আলাদ্দারব"' আল্লাহই ভালো জানেন। 
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